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শরয়ী সফরের দূরত্ব ৭৮ কিলোমিটার? না, ৮৭ 
কিলোমিটার? 
প্রশ্নঃ 


সফরে কসরের জন্য শরয়ী ৪৮ মাইল পরিমাণ দূরে সফরের নিয়ত করা 
জরুরী। এখন শরয়ী ৪৮ মাইল সমান কত কিলোমিটার? এই প্রশ্নে 
অধিকাংশের মত ৭৮ কিলোমিটার। অর্থাৎ শরয়ী সফরের দূরত্ব ৭৮ 
কিলোমিটার। কিন্তু আমার মনে হয় এখানে ভুল হিসাব করা হচ্ছে। 
এখানে দেশীয় মাইল আর শরয়ী মাইলের মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে না৷ 
অর্থাৎ দেশীয় ১ মাইল = ১.৬০৯৩৪৪ কিলোমিটার। সুতরাং দেশীয় 
৪৮ মাইল সমান (১.৬০৯৩৪৪%৪৮) = ৭৭.২৪৮৫১২ 
কিলোমিটার। আর এটাকেই ৭৮ কিলোমিটার হিসেবে বলা হচ্ছে এবং 
এটাই আমাদের দেশে দূরত্ব হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। অপরদিকে 
শরয়ী ১ মাইল = ১.৮২৮৮ কিলোমিটার। সুতরাং শরয়ী ৪৮ মাইল 
(১.৮২৮৮৯*৪৮) = ৮৭.৭৮২৪ কিলোমিটার। কিন্ত ৪৮ এর সাথে 
গুণ দেয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ শরয়ী ৪৮ মাইলকে কিলোমিটার এ কনভার্ট 
করার সময়, দেশীয় মাইলের পরিমাপ দ্বারা কনভার্ট করা হয়৷ ফলে 
প্রচলিত ৭৮ কিলোমিটার বের হয়ে এসেছে। “কাশফুল "۰ 
কিতাবের একক পরিমাপের সূত্র থেকে যে হিসাব বের হয় তা-ই এখানে 
পেশ করলাম। এখন জানার বিষয় হলো, ব্যাপকভাবে প্রচলিত ৭৮ 
কিলোমিটার ঠিক, নাকি ৮৮ কিলোমিটার ঠিক? এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
ইসেবসহ আপনাদের তাহকীক জানতে চাচ্ছি। 


প্রশ্নকারী- আহমদ মাইমুন 
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উত্তরঃ 

হানাফী মাযহাবের TF বিহি কওল”” অনুযায়ী সফরের দূরত্বের 
ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হলো, তিন দিনের সফরের TI মানবিক ও শরয়ী 
সকল প্রয়োজন পূরণ করে তিন দিনে স্বাভাবিক গতিতে পায়ে হেঁটে 
সফর করে যতটুকু যাওয়া যায়, সেটাই সফরের দূরত্ব। এছাড়া এর নির্দিষ্ট 
ভিন্ন কোনো পরিমাপ নেই। স্বভাবতই পথের ব্যবধানের কারণে এই 
দূরত্বের পরিমাণেও ব্যবধান হবে এবং পাহাড়ি পথ ও সমতল পথে 
সফরের দুরত্ব দুই রকম হবে। আপনি যেমনটি ধারণা করেছেন, সফরের 
দূরত্ব শরয়ী ৪৮ মাইল, বস্তুত বিষয়টি এমন নয়। 

তবে সমগ্র ভারত উপমহাদেশের পথ যেহেতু প্রায় একই রকম, এখানে 
তেমন দুর্গম পথ নেই, তাই উপমহাদেশের আলেমগণ এ অঞ্চলে তিন 
দিন সফর করে কতটুকু যাওয়া যায়, তা যাচাই করে সহজে বুঝার 
সুবিধার্থে সুনির্দিষ্ট করে দেশীয় ৪৮ মাইলের ফতোয়া দিয়ে থাকেন। 
কারণ বর্তমান যুগের মানুষ স্বাভাবিকভাবে তিন দিনে দেশীয় ৪৮ 
মাইলের মতোই অতিক্রম করতে পারে। 

হাকীমুল উন্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) (১৩৬২ হি.) 
বলেন, 


Jet rE EE‏ جپلے وانے وہہاں تین رو زس ھن اکر ے 
یں تین اس کار ے کس Ast‏ کی ںکرنا 
پا48 Fit‏ 2 .شتی زیر ص:106 


“তিন মনযিল হলো ততোটুকু দূরত্ব, যা অধিকাংশ ۳٣ চলা ব্যক্তিরা 
তিনদিনে অতিক্রম করতে পারে। আমাদের দেশে যেহেতু সমুদ্র ও 
পাহাড়িপথে সফর করতে হয় না, তাই সেই দূরত্বের পরিমাণ ইংরেজি 
(দেশীয়) ৪৮ মাইল হয়।” -বেহেশতী যেওর, পৃ: ১০৬ 

শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ) (১৩৭৭ হি.) বলেন 


an 


১ 


একাধিক মতের মধ্য থেকে যে মতটির উপর ফতোয়া প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়, তাকে “মুফতা 
হি কওল’ বলা হয়। 


পৃষ্ঠা ।২ 
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کے فق ہیں م مسیلوں پر یں Ae‏ تن دن راس کا 
مانت اوسط ایام سال سیں مور انان رفستار یا اون ٹ کی 
رفتار = br PE‏ انہاشےم 91 وسشر ےب قاسے 
--৮%‏ ويرم اور ۶ ا سشرعےے از ویره احبام EE‏ 
ہوۓ اکسشر lr‏ جو এসি‏ وہ از د سضر 
Ne‏ تاصےہ ے کل ٦ارصیل‏ صل 06 Lie‏ 
ھا سیل جات ا کی وشوار ہوگا: سس لے اض حضراے ۲ا رل 
روڑزاسے اور بض choi NE?‏ 
اکابر نے ۱۹م biti‏ کے طور پر صت رار وی ہے سس ے 
CaN‏ تسیر (৭788 GED EU‏ 

“ফিকহের কিতাবাদিতে মাইলের উপর হুকুমের ভিত্তি রাখা হয়নি। বরং 
সফরের দূরত্ব হলো ততটুকু, যতটুকু সকল মানবিক প্রয়োজন, যথা 
নাহার, পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি এবং শরয়ী প্রয়োজন অর্থাৎ নামায 
ইত্যাদি পুরণ করার পর বছরের মধ্যম দিনের অধিকাংশ সময় মধ্যম 
গতিতে পায়ে হেটে বা উটে করে তিনদিন তিনরাতে অতিক্রম করা যায়। 
এই মূলনীতি অনুযায়ী দিনে ১৬ মাইল পথ চলাই কষ্টকর। বরং ১৫ 
মাইল চলাও দুক্কর। এজন্য কোনো কোনো আলেম প্রত্যেকদিন ১২ 
মাইল, আর কেউ কেউ প্রত্যেকদিন ১৫ মাইল চলা সম্ভবপর মনে 
করেন। আমাদের আকাবির সতর্কতাবশত প্রত্যেকদিন ১৬ মাইল চলা 
সম্ভবপর ধরে নিয়েছেন। এরচেয়ে বেশি ধরা অযৌক্তিক।” -ফাতাওয়া 


শাইখুল ইসলাম, পৃ: ৪৯ 
মুফতী শফী (রহ) (১৩৯৬ হি.) বলেন, 
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محصتب رنہ عو نے‎ fk سضر ں حدم میں‎ Len Es 
کی وہہ بیان صر ما ےک دن تن راس کک افج اسل‎ 
6 سے ا عو‎ EL وہ راستوں‎ wh 
EU Ear کیو یہ صان رامت ہیں ار اضان ایک ون‎ 
ستوں‎ UU MU میں پارہ ہیل شل نے و ےے‎ td تو وشوا‎ 
,سس نے میلو ںکی یں‎ tp SE میں تو ہبہ رسس میل بھی‎ 
1سس کے انر از سے ججسس وت رر یل‎ Peel ماسب‎ 
شن دنع من اوہ نے عو کیل وی ما سیر ات‎ IA 
( LAPS ات‎ ) 
০৮৮৮৮ وی راخ‎ ০৮১৮৮৭৮৫৮৯৫ 
کان ےلان کے‎ mk la EF TEAL 
ساو کن رین‎ 
ضرا کے ساھ‎ ৮ نے میلوں‎ পট پر جن را‎ 
পা ما ی ری یی و ال :ان ئن‎ 
عنروسستان نے 48 یل‎ Ak اس نے‎ 858 
وے ویج اقوال اء م ذکورین‎ IS ISLA 
کے ریب شیب ہے , اور الل مر ار اکس ں کا کی پہ کہ ای کی‎ 
C/E IAs انت ت دن ن راس‎ 
427-426/ 3:43 ہے جو اع‎ 
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“মুহাক্কিক ইবনে হুমাম (রহ) হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থে মাইলের হিসাবে 
সফরের দূরত্ব নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এই বলেছেন যে, 
তিনদিন তিনরাতের দূরত্ব অতিক্রম করা, যেটা মূল মাযহাব, তা পথের 
ভন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কেননা সহজ পথে যদি মানুষ 
একদিনে ষোল মাইল চলতে পারে, একই সময়ে দুর্গম পথে বারো মাইল 
চলাও কষ্টকর। আর পাহাড়ি পথে তো আট-দশ মাইল চলাও কঠিন। 
এজন্য মাইল নির্ধারণ ঠিক নয়। বরং যে ধরনের পথে সফর করবে, সেই 
পথের হিসেবে তিনদিনে সহজে যতটুকু পথ পদব্রজে অতিক্রম করা 
যায়, সেটাই সফরের দূরত্ব হিসেবে বিবেচিত হবে। 

কিন্তু যেহেতু হিন্দুস্তানের অধিকাংশ অঞ্চলের পথ অনেকটা একই রকম, 
পাহাড়ি বা দুর্গম নয়, তাই হিন্দুস্তানি আলেমগণ (বুঝার সহজার্থে) 
মাইলের হিসেবে সফরের দূরত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 

আর যারা মাইল বা ফারসাখ দ্বারা সফরের দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন, 
তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য 
হিন্দুস্তানের বিজ্ঞ আলেমগণ ইংরেজি (দেশীয়) ৪৮ মাইলকে সফরের 
দূরত্ব হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা পূর্বোল্লিখিত ফুকাহাদের মতের 
কাছাকাছি এবং তার ভিত্তিও এরই উপর যে, তিন দিন তিন রাতে পায়ে 
হেঁটে সহজে ইংরেজি (দেশীয়) ৪৮ মাইলই অতিক্রম করা যায়। - 
জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৪২৬-৪২৭ 

উল্লেখ্য, হানাফী মাযহাবে উপর্যুক্ত “মুফতা বিহি FET? ব্যতীত আরও 
কিছু মতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন: 

ক. ২১ ফারসাখ অর্থাৎ শরয়ী ৬৩ মাইল 

খ. ১৮ ফারসাখ অর্থাৎ শরয়ী ৫৪ মাইল 

গ. ১৫ ফারসাখ অর্থাৎ শরয়ী ৪৫ মাইল 

এই মতগুলোর ভিত্তিও পূর্বোক্ত মতের উপরই। এর প্রবক্তাগণ‏ یم 
নজ নিজ অঞ্চলে তিন দিনে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করা যায় বলে মনে‏ 
করতেন, সেই হিসেবে দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন। ইমাম ইবনুল হুমাম‏ 
(রহ) বলেন‏ 
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قيل یقدر بها فقيل بأحد وعشرین فرسخاء وقیل بثمانية عشر» وقيل بخمسة 
عشر» وكل من قدر بقدر ما اعتقد أنه مسيرة BD‏ أيام» وإنما كان الصحيح 
أن لا تقدر is‏ لأنه لو كان الطریق وعرا بحیث يقطع ও‏ ثلائة أيام أقل من 
خمسة عشر فرسخا قصر بالنص» وعلى التقدير بأحد هذه التقديرات لا 
يقصر فيعارض النص فلا یعتبر سوى سير الثلاثة. - فتح القدير للکمال ابن 
همام (2/ 30) 
“কেউ কেউ বলেছেন, মাইলের হিসেবে সফরের দূরত্ব নির্ধারণ করা‏ 
হবে। তাই কেউ একুশ ফারসাখ দ্বারা নির্ধারণ করেছেন, কেউ আঠারো,‏ 
কেউ পনেরো। যে যেই পরিমাণ দিয়ে নির্ধারণ করেছেন, তিনি মনে‏ 
করেছেন তিনদিনে ততটুকু দূরত্বই অতিক্রম করা যায়। সঠিক মত হচ্ছে,‏ 
মাইল দ্বারা দূরত্ব নির্ধারণ না করা। কারণ পথ দুর্গম হওয়ায় যদি‏ 
তিনদিনে পনেরো ফারসাখের কমও অতিক্রম করা যায়, তবুও নসের‏ 
ভিত্তিতে মুসাফির বলে গণ্য হবে এবং কসর করবে। অথচ এই‏ 
মাপকাঠিগুলোর উপর ভিত্তি রাখলে তখন কসর করা যায় না, যা নসের‏ 
সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সুতরাং তিনদিনের সফরের দূরত্ব ব্যতীত অন্য কিছুকে‏ 
ভিত্তি বানানো যাবে না। -ফাতহুল কাদীর: ২/৩০‏ 
একই কথা বলেছেন আল্লামা ইবনে আবেদীন শামি (রহ)ও। দেখুন,‏ 
রদ্দুল মুহতার: ২/১২৩‏ 
আর আপনি যে ৪৮ শরয়ী মাইলের কথা ধারণা করেছেন, তা হানাফী‏ 
মাযহাবের মত নয়; বরং তা অন্য তিন মাযহাবের মত। তাদের মতে‏ 
সফরের দূরত্ব ১৬ ফারসাখ অর্থাৎ ৪৮ শরয়ী মাইল। দেখুন, -মুয়াত্তা‏ 
মালেক: ১/১৪৮১, শরহুয যুরকানী আলাল মুয়াত্তা: ১/৫১৫;‏ 


t : 2‏ ۱ 
০০৪ - 5‏ عن مالك أنه بلغه أن عبد اللہ بن عباس كان «يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة 
والطائف» وني مثل ما بين مكة وعسفان» وقي مثل ما بين مكة وجدة» قال مالك: «وذلك أربعة 


برد» وذلك أحب ما تقصر এ‏ فيه الصلاة». -موطاً مالك ت عبد الباقي: 1/ 148 
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উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ‏ اللجنة الشرعیة للدعوة والنصرة 
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আলমাজমু’, ইমাম নাবাবী: ৪/৩২৫; মাসায়িলুল ইমাম আহমদ, 
বর্ণনা: ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমদ, পৃষ্ঠা: ১১৯; মাসয়ালা নং: ৩২৪; 
আল-কাফী, ইবনে কুদামা: ১/৩০৬" 
তাই শরয়ী ৪৮ মাইল আর দেশীয় ৪৮ মাইলের পার্থক্য না করে দেশীয় 
মাইলের হিসেবে ৭৮ কিলোমিটার নির্ধারণ করা হচ্ছে বলে আপনি যা 
উল্লেখ করেছেন, তা ঠিক নয়; বরং আমাদের জন্য দেশীয় ৪৮ মাইল 
তথা ৭৮ কিলোমিটারই সফরের IYI 
والله سبحانه وتعا ی أعلم‎ 

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) 
২৫-০৩-১৪৪৪ হি. 
২২-১০-২০২২ ঈ. 


يعني أنه لا এ ০৫৬‏ أقل منها وهي ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون میلاء ৫19‏ هذا ذهب 
الشافعي وأحمد. -شرح الزرقاني على bh‏ (1/ 515) 

“ قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز القصر في مرحاتين» وهو LE‏ وأربعون ميلا afl‏ ولا يجوز في এস‏ 
من ذلك» وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري ومالك والليث بن سعد وا مد 
واسحق. -امجموع شرح المهذب (4/ 325) 

রি‏ لا يقصر الصلاة الا في اربعة برد وذلك تمانية واربعون ميلا. - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد 
اللہ (ص: 119( 

° ویجوز قصر الرباعية فيصليها رکعتین بشروط ستة: 

أحدها: أن تكون في سفر طویل قدره أربعة برد وهي ستة عشر فرسگاء ثمانیة وأربعون ميلا 
sb‏ ..... -الكافي في এ‏ الإمام أمد (1/ 306) 


পৃষ্ঠা ।৭ 


